
হ্যাল�ো, আই অ্যাম 

মলূ বিষয়সমূহ 
•	 সারসংক্ষেপটি হ্যাল�ো আই অ্যাম (এইচ আই এ) 

কার্যক্রমে ব্যবহৃত তিনটি ক�ৌশলের মধ্যে একটিকে 
তুলে ধরেছে: তা হল ইন্টারজেনারেশনাল পদ্ধতি, বা 
পরিবারের মধ্যে অনেকগুল�ো প্রজন্মের সম্পৃক্ততা; 

•	 এইচআইএ তরুণ সমাজ ও তাদের পিতামাতাদের 
সাথে নিয়ে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজনের 
মাধ্যমে সমাজের তরুণ জনগ�োষ্ঠী, তাদের পিতামাতা 
ও তিন-প্রজন্মের জনগ�োষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে। এই 
ধরণের গ�োষ্ঠীগুল�ো তরুণদের জানার পরিধি বাড়ায়, 
বাল্যবিবাহের প্রতি তাদের দষৃ্টিভঙ্গি পরিবর্ত ন করে, ছেলে 
মেয়ের মধ্যে সম্পর্ককে  স্বাভাবিক ও য�ৌনতাবহিরভূ ত 
করতে সহায়তা করে এবং সর্বোপরি বাল্যবিবাহ এবং 
অল্প বয়সে গর্ভধ ারণের ঝঁুকি সম্পর্কে  পিতামাতার 
সচেতনতা বৃদ্ধি করে;

•	 দলে অংশগ্রহণকারীদের সাথে তাদের পরিবারের 
সদস্যদের মধ্যকার সম্পর্ক  আগের চেয়ে ভাল হয়, এর 
সাথে সাথে তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ে আর যেক�োন�ো 
বিষয় নিয়ে পরিবারের সদস্যদের সাথে খ�োলামেলা 
আল�োচনা করতে দ্বিধাব�োধ করে না। কিশ�োর-
কিশ�োরীরা জানায় যে তাদের বাবা-মারা তাদের কথা 
মন�োয�োগ দিয়ে শুনছে এবং অভিভাবকরাও বলছেন 
যে তাদের সন্তানরা তাদের সাথে এখন খ�োলামেলাভাবে 
যেক�োন�ো বিষয় নিয়ে আল�োচনা করে; 

•	 বাল্যবিবাহের বিষয়টি এসআরএইচআর-সম্পর্কিত 
অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলার জন্য একটি 
যথাযথ সূচনা হিসেবে মনে করা হচ্ছে। এই বিষয়ক 
আল�োচনাগুল�ো মানুষের ঘরে ঘরে প�ৌছঁে দেওয়ার 
ফলস্বরূপ পরিবারের মধ্যে আগের চেয়ে বেশি কথাবার্তা  

হয়। আর এর কারণে সম্পর্কে র উন্নতি ঘটে এবং সেই 
সাথে পারিবারিক সংহতির বৃদ্ধি পায়; 

•	 এক্ষেত্রে পরামর্শ এই যে, ভবিষ্যতের কাজের জায়গা (১) 
একটি পরিবারের সকল প্রজন্মের সদস্যদের একইভাবে 
এবং একই গুরুত্ব সহকারে বিভিন্ন কার্যক্রমে অন্তর্ভু ক্ত 
করে পরস্পরের মধ্যে মত বিনিময়কে উৎসাহিত করা 
এবং (২) ওই সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে  ভবিষ্যতের কাজের 
জায়গাগুল�োর নকশা করা যা টেকসই উন্নয়নের 
কথা মাথায় রেখে ওই সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যের সাথে 
সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে। 

বাংলাদেশে 
বাল্যবিবাহ দরূ করতে 
ইন্টারজেনারেশনাল 
পদ্ধতির ব্যবহার
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ভূমিকা 

হ্যাল�ো, আই অ্যাম (এইচআইএ) কার্যক্রমটির (২০১৭ - ২০২০) মূল উদ্দেশ্য ছিল 
বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ, কৈশ�োরে গর্ভ ধারণ এবং স্কু ল থেকে ঝরে পড়া র�োধ করা। 
কার্যক্রমটি একটি বহুমাত্রিক পদ্ধতি ব্যবহার করে যেখানে পজিটিভ র�োল মডেলিং, 
ইন্টার- জেনারেশনাল ডায়লগ এবং এডুটেইনমেন্ট অন্তর্ভু ক্ত ছিল। এই কর্মসূচি যুবক-
যুবতীদের বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণে উৎসাহিত করে এবং বাবা-মা এবং 
সমাজের নেতাদের উৎসাহিত করে মেয়েদের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণে তাদের পাশে 
দা ঁড়াতে। সম্প্রদায়ভিত্তিক কার্যকলাপের মাধ্যমে কার্যক্রমটি প্রায় ৮০,০০০ জন এবং 
বিভিন্ন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রায় সাত মিলিয়নেরও বেশি ল�োকের কাছে প�ৌছঁেছে। এটি 
ছয়টি উপজেলা (জেলা) জুড়ে তরুণদের ক্ষতিকারক সামাজিক নিয়মাবলী ভাঙ্গতে 
উৎসাহী করেছে যাতে তারা নিজেদের ভবিষ্যতের সিদ্ধান্ত নিজেরাই নিতে পারে।



পদ্ধতি 

এইচআইএ তরুণ সমাজ ও তাদের পিতামাতাদের 
সাথে নিয়ে একটি মতবিনিময় সভার আয়োজনের 
মাধ্যমে সমাজের তরুণ জনগ�োষ্ঠী, তাদের 
পিতামাতা ও তিন-প্রজন্মের জনগ�োষ্ঠীকে সম্পৃক্ত 
করে। যার উদ্দেশ্য ছিল সদস্যদেরকে তথ্য, বিভিন্ন 
দক্ষতা এবং সামাজিক সহায়তা প্রদান করা; 
সদস্যদের সামাজিকীকরণ এবং আশেপাশের 
আত্মীয়স্বজনদের সহায়তার জায়গা তৈরি করা; 
এবং পরিবার ও সমাজে মেয়েদের নিয়ে চারপাশের 
লিঙ্গসম্পর্কিত নিয়মাবলীর পরিবর্ত ন আনা। 

কার্যক্রম

তরুণ সঙ্ঘ: এ সঙ্ঘে সমাজের তরুণ 
সদস্যদের য�ৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং অধিকার 
(এসআরএইচআর) সম্পর্কে  জানান�ো হয় যেখানে 
বিশেষভাবে জ�োর দেওয়া হয় বাল্যবিবাহের 
মত বিষয়ের উপর। প্রাথমিকভাবে কার্যক্রমটি 
রাটজারস এর মি এবং মাই ওয়ার্ল্ড  নামক য�ৌন 
শিক্ষা বিষয়ক একটি পাঠ্যসূচি অনুসরণ করে, আর 
তারপরে বাল্য বিবাহ, কৈশ�োরে গর্ভধ ারণ এবং স্কুল  
থেকে ঝরে পড়া বিষয়ে আরও ব্যাপকভাবে ব্যাখ্যা 
করা একটি অপেক্ষাকৃত ছ�োট ও কিশ�োর-বান্ধব 
মডিউল তৈরি করে। মডিউলটির নাম আমাতে 
আমি ( মি এন্ড মাইসেলফ)। এই কার্যক্রমের কর্মীরা 
তরুণ সঙ্ঘের মধ্যে থেকে যারা সবচেয়ে বেশি 
সক্রিয় ভূমি কা পালন করেছে সেই সকল সদস্যদের 
শনাক্ত করে এবং তাদের এই কার্যক্রমের যুব 
নেটওয়ার্ক গুল�োতে য�োগদানের জন্য উৎসাহিত 
করে। এই নেটওয়ার্ক গুল�ো মূলত স্থানীয় পর্যায়ে 
বাল্যবিবাহ ম�োকাবেলায় কাজ করত এবং সেই 
অনুযায়ী কর্ম পরিকল্পনা করত। 

পিতামাতাদের সঙ্ঘঃ কিশ�োর কিশ�োরীদের 
মধ্যে যারা তরুণদের সঙ্ঘে সম্পৃক্ত ছিল তাদের 
বাবা-মাদেরকে একটি আলাদা সঙ্ঘে আমন্ত্রণ 
জানান�ো হয়েছিল। যার নাম পিতামাতাদের সঙ্ঘ। 

এই কার্যক্রমের আওতায় একটি পৃথক পাঠ্যক্রম 
তৈরি করা হয়েছিল যা বয়ঃসন্ধি, বাবা-মা, সম্পর্ক , 
বাল্যবিবাহ এবং লিঙ্গ-ভিত্তিক সহিংসতার মত�ো 
বিষয় নিয়ে আল�োচনা করে, সাথে সাথে একটি 
সহায়ক পরিবেশ তৈরির কথা বলে এবং সর্বোপরি 
পিতামাতাকে তাদের সন্তানদের বিয়ের ব্যাপারে 
বিশেষ ভূমি কা পালনের উপর জ�োর দেয়। 
তরুণরা এবং পিতামাতাদের সঙ্ঘ একত্র হয়ে 
তাদের নিজ সম্প্রদায়ে বিভিন্ন পরিবর্ত নমূলক 
কাজ করেছে: 

•	 এইচআইএ এর আসন্ন সকল কর্মকাণ্ডের সাথে 
সম্পৃক্ত অংশীদারদের সে বিষয়ে বিস্তারিত 
জানান�ো এবং এই আয়োজনে য�োগ দিতে 
সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের সদস্যদের এক মঞ্চে আনা; 

•	 সহকর্মী এবং প্রতিবেশীদের মাঝে বাল্যবিবাহের 
ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত তথ্য ছড়িয়ে দেওয়া; 

•	 বাল্যবিবাহ র�োধে সহায়তার জন্য এই 
কার্যক্রমের সাথে জড়িত কর্মী, উপজেলা 
সরকারি কর্মকর্তা , স্থানীয় পুলিশ এবং অন্যান্য 
কর্তৃ পক্ষের সাথে নিয়মিত য�োগায�োগ করা। 

তিন-প্রজন্মের মতবিনিময়: তিন-প্রজন্মের 
মতবিনিময়ের এই ধারণাটি দাদা-দাদি, বাবা-মা 
এবং তাদের সন্তানদের মধ্যে আল�োচনাকে 
ব�োঝায়। দেখা যায় যে, মেয়েদের বিবাহ সম্পর্কিত 
সিদ্ধান্তে দাদা-দাদীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমি কা পালন 
করে, তাই তাদের মধ্যে যদি নিয়মিত আল�োচনা 
হয়, তাহলে তা দইু প্রজন্মের মধ্যে চিন্তাভাবনা/
ব�োঝাপড়ার ব্যবধান কমিয়ে দেয় এবং সম্পর্ক  
আরও দঢৃ় করার প্রেরণা য�োগায়। এই আল�োচনা 
দাদা-দাদিরা বাল্য বিবাহের প্রভাব, অল্প বয়সে 
গর্ভধ ারণ এবং স্কুল  থেকে ঝরে পড়ার প্রভাব 
সম্পর্কে  জানার সুয�োগ পায়, সেই সাথে কিশ�োর-
কিশ�োরীদেরও পরিবারের প্রতি তাদের দায়িত্ব ও 
কর্ত ব্য সম্পর্কে  সচেতন করে ত�োলে। 

প্রভাব 

তরুণ ও অভিভাবকদের দলের সদস্যসহ 
আশেপাশের পরিচিতরা তাদের প্রতিবেশীদের 
মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং “বাল্যবিবাহ 
প্রতিবাদকারী” নামে বিশেষ খ্যাতি লাভ করে। 
নিয়মিত সভা অংশগ্রহণকারীদের একে অন্যের 
সাথে সাক্ষাতের সুয�োগ করে দেয় যা তদের মধ্যে 
সম্প্রদায়ব�োধকে আরও দঢৃ় করতে এবং সমাজের 
বিদ্যমান ট্যাবগুুল�ো নিয়ে খ�োলামেলা আল�োচনা 
করতে সহায়তা করে। 

তরুণ সঙ্ঘ: ম�োট ৬,৮০৩ জন এই তরুণ দলে 
অংশ নিয়েছিল। দটুি উপজেলার উপর করা 
একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ‘আমাতে আমি’ 
নামক পাঠ্যক্রমটি অংশগ্রহণকারীদের জানার 
পরিধি বাড়িয়েছে এবং বাল্যবিবাহের প্রতি তাদের 
মন�োভাব পরিবর্ত ন করেছে। এই পাঠ্যক্রমে অংশ 
নেওয়ার পরে, কিশ�োর-কিশ�োরীদের সম্পর্কে  
সম্মানের গুরুত্ব এবং এ ক্ষেত্রে সহিংস আচরণ এর 
প্রভাব বুঝতে পারার হার যথাক্রমে ৬৭% ও ৪৬% 
বৃদ্ধি পেয়েছে। একই সাথে কীভাবে বাল্য বিবাহ র�োধ 
করতে হয় সে সম্পর্কিত জ্ঞান বেড়েছে প্রায় ৫০%।  
এসকল প্রচেষ্টার প্রভাব মূল্যায়ন করতে গিয়ে 
দেখা গিয়েছে যে, এই তরুণ সঙ্ঘের প্রভাবে 
মেয়েদের এবং ছেলেদের মধ্যে সম্পর্ক  স্বাভাবিক 
ও য�ৌনবহিরভূ ত করা সম্ভব হয়েছে। কারও 
কারও জন্য, এই ধরণের বৈঠকই প্রথম যেখানে 
অংশগ্রহণকারীরা তাদের পরিবারের বাইরে ও 
একই সাথে বিপরীত লিঙ্গের কারও সাথে কথা 
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৬,৮০৩ জন তরুণ-তরুণী 	

	              যবুদলে অংশ নেয়

৬,৬৯০ জন প্রাপ্তবয়স্ক বাবা-	

	            মায়েদের দলে য�োগ দেয়



যা শিখলাম 
পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহীতাদের উদ্দেশ্যেঃ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সন্তানদের 
বাল্যবিবাহের বিষয়ে সিদ্ধান্ত পরিবারের বাবারা নেয়। কিন্তু তাদের 
বেশিরভাগেরই কাজের ধরণ এমন যে সময় নিয়ে তাদেরকে এসব বিষয়ে বুঝান�ো 
সম্ভব হয় না। তাই বাবা-মায়েদের নিয়ে করা বৈঠকগুল�ো ও অন্যান্য যেসব 
কার্যক্রম বাবাদেরকে উদ্দেশ্য করে পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেইসব কার্যক্রম 
তারা যে সময় উপস্থিত থাকতে পারে এমনভাবে তাদের সুবিধামত�ো নির্ধারণ 
করা হয়। এছাড়া, দেখা গেছে বৈঠকগুল�োতে মায়েরা বাবাদের সামনে কথা বলতে 
সংক�োচব�োধ করে। সেক্ষেত্রে তাদের জন্য এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে যাতে 
তারা আল�োচনায় অংশ নিতে স্বাচ্ছন্দ্য ব�োধ করে। 

শ্রোতাদের মন�োয�োগ আকর্ষণ করার মত�ো বিষয় নির্ণয় করাঃ 
বাল্যবিবাহকে এসআরএইচআর-সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আল�োচনা শুরুর 
পূর্ববর্তী একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক আল�োচনার ধাপ হিসেবে বিবেচনা 

করা হয়। কার্যক্রমের কর্মীরা নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের রিস�োর্স টিমের কাছ থেকে 
পাওয়া সাক্ষাৎকারের তথ্যাদি (ইতিবাচক বিচ্যুতি পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ) 
এবং সেই সাথে সহকর্মীদের থেকে পাওয়া প্রতিক্রিয়া পর্যাল�োচনা করে তরুণদের 
ও তাদের বাবা-মাদের নিয়ে করা আল�োচনার মাধ্যমে পাঠ্যক্রমে প্রয়োজনীয় 
পরিবর্ত ন আনে। মায়েরা জানিয়েছেন যে অল্প বয়সে গর্ভধ ারণের ঝঁুকির কথা 
জানার ও বিবেচনার পর তারা মেয়েদের বিয়ের সঠিক সময় সম্পর্কে  তাদের 
মতামত পরিবর্ত ন করে। পিতা-মাতাদের মন�োভাব পরিবর্তনে র আরেকটি 
বিশেষ কারণ আল�োচনায় মেয়েদের পড়ালেখার সাথে অর্থ উপার্জনে র বিষয়টি 
য�োগ করা। এই ধরণের আল�োচনাগুল�ো সময়ের সাথে আস্তে আস্তে মানুষের 
ঘরে ঘরে প�ৌছঁে যায় যেখানে তাদের একে অন্যের সাথে আগের চেয়ে বেশি 
কথাবার্তা  হয়, ফলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কে র উন্নতি হয় এবং একই 
সাথে পারিবারিক সংহতি বৃদ্ধি পায়।
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বলছে । এ ধরণের সামাজিক মেলামেশা ছেলে-
মেয়েদের একে অপরকে বুঝতে সাহায্য করেছে এবং 
পিতামাতাদেরও বুঝাতে সক্ষম হয়েছে যে অন্য 
ক�োন ধরণের সম্পর্কে র সম্ভাবনা ছাড়াই তরুণ 
তরুণীরা একে অপরের ভাল বন্ধু ও হতে পারে । 

পিতামাতাদের সঙ্ঘ: ম�োট ৬,৬৯০ জন পিতা-
মাতা এ দলে অংশ নেয়। দলের সদস্যরা বাল্যবিবাহ 
এবং অল্প বয়সে গর্ভধ ারণের ঝঁুকি সম্পর্কে  নিজেরা 
জানেন এবং অন্যদেরকেও জানান�োর চেষ্টা করেন। 
উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, দলে এসকল বিষয়ে 
আল�োচনার পরে, এক মা বাড়িতে গিয়ে তার 
পতু্রবধূকে অনুর�োধ করেন যেন সে ২০ বছর বয়সের 
আগে বাচ্চা না নেয়। এছাড়া সাভারে অভিভাবক 
নেটওয়ার্ক  ঝরে পড়া মেয়েদের জন্য একটি তহবিল 
গঠন করে যাতে এই টাকা দিয়ে তারা পড়াশ�োনা 
চালিয়ে যেতে পারে। 

তিন-প্রজন্মের মতবিনিময়: এই কার্যক্রমের 
প্রভাব মূল্যায়ন করে দেখা গেছে, তিন-প্রজন্মের 
মধ্যে আলাপ আল�োচনার ফলে তরুণ ও 
প্রাপ্তবয়স্কদের সাথে তাদের পরিবারের সদস্যদের 
সম্পর্কে র উন্নতি হয়েছে, একই সাথে এটা তাদের 
আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে এবং এতে অংশ নেওয়ার 
পরে যেক�োন�ো বিষয় নিয়ে পরিবারের সদস্যদের 
সাথে খ�োলামেলা আল�োচনা করার সুয�োগ 
বেড়েছে। সভায় অংশগ্রহণকারীরা এ কথাও ব্যক্ত 
করেছেন যে, তারা আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি 
উচ্চাকাঙ্ক্ষী, তারা কলেজে যেতে চান, চাকরি 
করতে চান এবং আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে চান। 

কিশ�োর-কিশ�োরীরা জানিয়েছে যে তাদের বাবা-মা 
এখন তাদের কথা মন�োয�োগ দিয়ে শ�োনেন, আর 
অভিভাবকরা জানান যে তাদের সন্তানরা এখন 

তাদের সাথে যেক�োন�ো বিষয় নিয়ে খ�োলামেলা 
আল�োচনা করে। 

এই বৈঠকগুল�ো নারীদের, বিশেষ করে মেয়েদেরকে 
বাড়ির বাইরে বের হওয়ার একটা সুয�োগ করে 
দেয়, যা সাধারণত তারা খুব কমই পায়। পরিবারে 
যাদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা একেবারেই কম, 
( সাধারণত মা ও মেয়েরা) তারা এসকল বৈঠক 
থেকে শেখা য�োগায�োগের বিভিন্ন দক্ষতাকে কাজে 
লাগাতে পারে। যার মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে 
পরামর্শ করে পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারীকে 
(সাধারণত পিতা) পড়াশ�োনা, চাকরি, বা বিয়ের 
ক্ষেত্রে জ�োর/তাড়াহুড়া না করার বিষয়ে ব�োঝাতে 
পারে। 

ক�োভিড -১৯ এর কারণে, ২০২০ সালে কার্যক্রমের 
বাস্তবায়ন অস্থায়ীভাবে বন্ধ ছিল। পরবর্তীতে 
সামাজিক দরূত্ব বজায় রেখে বৈঠকগুল�ো 
অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। 

“�আগে আমি বাল্যবিবাহের ক্ষতিকর 
প্রভাব সম্পর্কে  জানতাম না। হ্যাল�ো, 
আই অ্যাম আমাকে শিখিয়েছে কেন 
আমার পড়াশ�োনা করা জরুরি এবং 
সেই সাথে আত্মীয়দের ব�োঝাতে 
সাহায্য করেছে কেন অল্প বয়সে বিয়ে 
হওয়া অনুচিত। কারণ এলাকার মানুষ 
মনে করে মেয়েদের অল্প বয়সে বিয়ে 
দিয়ে দেওয়াই কর্ত ব্য। পরবর্তীতে  যখন 
আমার প্রতিবেশীরাও এই সভাগুল�োতে 
যাওয়া শুরু করে, তারা বঝুতে পারে 
যে মেয়েদেরও শিক্ষার অধিকার 
রয়েছে। সামাজিক চাপের শিকার 
হয়ে অল্প বয়সে বিয়ে হয়েছে আমার 
নিজের বড় ব�োনের । তবে এখন এটার 
প্রভাব অনেকটা কমে এসেছে, এখন 
এলাকার ল�োকজন বিষয়টা নিয়ে 
সচেতন এবং জানেন যে মেয়েদের বিয়ে 
নিয়ে তাড়াহুড়ার কিছু  নেই।”

- �কিশ�োর, তরুণদলে অংশ নেওয়া সদস্য
“�এইচআইএতে য�োগদানের পরে আমি 
শিখি কীভাবে বাচ্চাদের বন্ধু  হতে হয় 
আর কীভাবে তাদের পছন্দের গুরুত্ব 
দিতে হয়। আমি শিখেছি যত বেশি 
একে অপরের সাথে আমাদের স্বপ্ন, 
আশা আকাঙ্ক্ষা, ভয় নিয়ে কথা 
বলব তত বেশি আমাদের সম্পর্ক গুল�ো 
আরও কাছের হবে, দঢৃ় হবে। এই 
ধরণের কথাবার্তা র এক পর্যায়ে আমি 
বঝুতে পারি যে আমাকে আমার 
বাচ্চার সুস্থভাবে বেড়ে ওঠার কথা 
মাথায় রাখা কতটা জরুরি”

- �একজন বাবা, পিতামাতাদের সঙ্ঘে 

অংশগ্রহণকারী 

	
	বাল্য বিবাহ প্রতির�োধে সম্প্রদায়ভিত্তিক কার্যক্রমের মাধ্যমে

৭৭,৯৯৭ জন মানুষের কাছে প�ৌছঁান�ো সম্ভব হয়েছে। যা মধ্যে

		     ৪২,২৮৪ জন তরুণ-তরুণী এবং

		     ৮৫,৭১৩ জন বাবা-মা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্
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প্রস্তাবনা 

সকল প্রজন্মকে একত্র করা: অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একই পরিবারের 
সদস্যরা তরুণদের দলে, পিতামাতাদের নিয়ে করা দলে এবং তিন-
প্রজন্মের আল�োচনায় অংশ নিয়েছে। এর ফলে তরুণদের মনে এই 
আত্মবিশ্বাস জন্মেছে যে তারা যেক�োন�ো কার্যক্রমে স্বাধীনভাবে অংশ 
নিতে পারে এবং এও দেখিয়েছে যে বাবা-মা এবং দাদি বা দাদারাও এই 
বিষয়গুল�ো শিখতে ও জানতে আগ্রহী। ভবিষ্যতের কার্যক্রমগুল�োতে 
একই পরিবারের সকল প্রজন্মের সদস্যদের যেমন অল্প বয়সী ছেলেমেয়ে, 
তাদের বাবা-মা ও দাদা দাদিদেরকে অংশ নিতে উৎসাহিত করা উচিত 
যাতে একই ধরণের গুরুত্ববহ কার্যক্রমগুল�ো পরিবারের সবাইকে একই 
সাথে উৎসাহিত করে।

সমাজের সবাইকে সম্পৃক্ত করা: এইচআইএ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
অংশীদারদেরকে এই কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করেছিল যা উপজেলাভিত্তিক 
আর ক�োনও প্রকল্প আগে করেনি। পরিবারের সদস্য থেকে শুরু করে 
স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদ ের সম্পৃক্ত করাসহ সব ধরণের কার্যক্রমের 
এখতিয়ার ছিল ওই নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের মানুষের। যার ফলে একটি 
জবাবদিহিতার জায়গা তৈরি হয় যেখানে সমাজের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ 
সদস্যরা বাল্য বিবাহ বন্ধে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে  সচেতন হয়। যা 
এই কার্যক্রমকে আরও টেকসই রূপ দেয়। এক্ষেত্রে সুপারিশ এই যে 
ভবিষ্যতের কার্যক্রমগুল�োতে যেন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের নেতৃত্বে  সকল 
ক্রিয়াকলাপ পরিচালিত হয় এবং সেই সাথে কার্যক্রমকে টেকসই রূপ 
দেওয়া হয়। 

এইচআইএ ২০১০ সাল থেকে বাংলাদেশে ইউনিট ফর বডি রাইটস কার্যক্রম পরিচালনা করছে। অনুদান পরিচালনা, প্রযুক্তিগত পরামর্শ, কাজের প্রক্রিয়াসংক্রান্ত 
গবেষণা এবং মূল্যায়নের নেতৃত্বে  ছিল রাটজারস। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন বাংলাদেশ শিক্ষামূলক মিডিয়া কনটেন্ট সহ সফল য�োগায�োগের জন্য প্রশিক্ষণ 
উপকরণ তৈরি করেছে। বাস্তবায়নে ছিল পপুলেশন সার্ভিসেস অ্যান্ড ট্রেনিং সেন্টার (পিএসটিসি), আরএইচএসটিইপি, এবং দসু্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্র (ডিএসকে) যারা নির্দিষ্ট 
সম্প্রদায়ের সাথে সরাসরি কাজ করেছে। আইকেইএ ফাউন্ডেশন এই প্রকল্পের অর্থায়ন করে।

“ সম্প্রদায়ের নেতাদের জন্য এটি একটি ব্যক্তিগত দায়িত্বে 
পরিণত হয়েছে, এখন এটি তাদের কাছে সাংগঠনিক বা 
সরকারি দায়বদ্ধতার অংশ না ”

- এইচআইএ কার্যক্রম কর্মী 

https://www.rutgers.international/programmes/programmes-archive/unite-body-rights
https://www.bbc.co.uk/mediaaction/
https://pstc-bgd.org/
http://rhstep.org/
http://www.dskbangladesh.org
https://ikeafoundation.org/

